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আজ  ইমাম  হুসাইেনর  পুত্র  ইমাম  যাইনুল  আিবিদন  সালাওয়াতুল্লািহ  আলাইিহমা-এর  শাহাদােতর  িদন।  একিট  বর্ণনা
অনুযায়ী ৯৫ িহজরীর মহররম মােসর ১২ তািরেখর এই িদেন, আবার অন্য একিট বর্ণনা অনুযায়ী ৯৫ িহজরীর মহররম মােসর
২৫ তািরেখ ৫৭ বছর বয়েস, জীবেন অেনক দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম ও ৈধর্য পরীক্ষার পর উমাইয়্যা েখলাফেতর অত্যাচারী
শাসক  ওয়ািলদ  িবন  আব্দুল  মািলেকর  িনর্েদেশ  িহশাম  িবন  আব্দুল  মািলেকর  মাধ্যেম  িবষ  প্রেয়ােগ  শাহাদাত  বরণ
কেরিছেলন  রাসূেলর  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  চতুর্থ  ইমাম,  হযরত  ইমাম  আলী  ইবনুল  হুসাইন  যাইনুল  আিবিদন

সালাওয়াতুল্লািহ  আলাইিহ।  আল্লাহ  ও  তাঁর  েফেরস্তাকুেলর  অিবরাম  দরুদ  ও  সালাম  তাঁর  উপর  বর্িষত  েহাক।

ইমাম  হুসাইেনর  পুত্র  ইমাম  যাইনুল  আিবিদন-এর  শােন  রিচত  তৎকালীন  িবখ্যাত  কিব  ফারাযদাক  -এর  একিট  কিবতা
িনম্েন  েপশ  করিছঃ

েহ প্রশ্নকারী! েয দয়ালু ও মহান ব্যক্িত সম্বন্েধ আমার কােছ জানেত েচেয়েছা, তার পিরষ্কার উত্তর আমার কােছ
আেছ যিদ েকউ তার সন্ধান কের।

িতিন  এমন  একজন  ব্যক্িত  েয,  মক্কার  মািট  তার  পােয়র  শব্েদর  সােথ  পিরিচত  এবং  পিবত্র  কাবা  ও  তার  আেশ  পােশর
ভূিমগুিলও তার সােথ পিরিচত।

িতিন আল্লাহর সব েথেক উত্তম বান্দার সন্তান। পরেহয্গার, পাপমুক্ত, পাক-পিবত্র, সুপিরিচত ও িবখ্যাত।

িতিন আহমাদ-এর সন্তান, যােক আল্লাহ নবী িহসােব িনযুক্ত কেরেছন। যার উপর আল্লাহ সকল সময় দরুদ পাঠায়।

যিদ  এই  কাবা  ঘর  জানেতা  েয,  েক  তােক  চুম্বন  িদেত  এেসেছ  তাহেল  অস্থীর  হেয়  মািটেত  পেড়  েযত  তার  পােয়র  ধুলায়
চুম্বন েদওয়ার জন্য।

এই  মহান  ব্যক্িতর  নাম  (আলী)  এবং  দ্বীেনর  নবী  তাঁর  িপতামহ,  যার  েহদােয়েতর  নুেরর  ছটায়  উম্মত  পিরচািলত  হেয়
থােক।

িতিন  এমন  েকউ  যার  চাচা  জাফার  তাইয়্যার  ও  হামযা,  যারা  শহীেদর  মর্যাদায়  ভূিষত  হেয়েছন,  যারা  তাঁর  ভালবাসার
প্রিত কসম েদয়।

িতিন নারীেদর েনত্রী হযরত ফািতমা ও দ্বীেনর নবী (সা.)-এর স্থলািভিষক্েতর সন্তান, যার তেলায়ার িছল কােফর ও
মুশিরকেদর জন্য মৃত্যুর পরওয়ানা।

যখনই কুরাইশ বংেশর েকউ তােক েদেখ তারা স্বীকােরাক্িত েদয় েয, সমস্ত অেলৗিকক ক্ষমতা তাঁর অেলৗিকক ক্ষমতার
কােছ হার েমেনেছ এবং কখনও তার েথেক উন্নত কাউেক িচন্তা করা যায়না।



িতিন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন েগৗরেবর সােথ সম্পৃক্ত, েস স্থােন আরব ও অনারেবর েয কােরা েপৗছােনা আসম্ভব।

ওেহ িহশাম! েতামার এই কােজ, েয ভান করেছা তুিম তােক েচননা এবং িজজ্ঞাসা করছ (েস েক?), তােত তার েকান েলাকসান
হেব না। েকননা তুিম যিদও তােক অস্বীকার কর তথািপও আরব ও অনারেবর সবাই তােক েচেনন।

লজ্জা েথেক তাঁর েচাখেক সিরেয় রােখ এবং তাঁর শান-শওকেতর কারেণ েচাখগুিল তা েথেক সের থােক। েকউ তাঁর সােথ
কথা বলেত পাের না যিদ িতিন অনুমিত না েদন।

তাঁর কপােলর নুেরর ছাটায় অন্ধকােরর পর্দা িছেড় যায়। েযমনভােব সূর্েযর আেলা অন্ধকারগুিলেক সিরেয় েদয়।

এমন তাঁর বদান্যতা েয কখনও িতিন কােলমা ছাড়া অন্য েকাথাও ‘না’ শব্দিট ব্যবহার কেরনিন। যিদ এটা আল্লাহর এক ও
অদ্িবতীয়তার সাক্ষ্য েদয়ার স্থােন না হত তাহেল েসখােনও ‘না’ শব্দিট না বেল (হ্যা) শব্দিট বলেতন।

তাঁর িভত্িত আল্লাহর নবী (সা.)-এর কাছ েথেক। তাঁর পিবত্র গর্েভ জন্ম েনয়া, পিবত্র লালনপালন বা পিরচর্যা বা
প্রিশক্ষণ, উত্তম স্বভাব-চিরত্র এ সব িকছুই তাঁর উন্নতমােনর।

অিধক মূল্েযর েবাঝা েসই সব সম্প্রদায়েকই বহন করেত হেয়েছ যারা তােদর উপর অত্যাচার ও শক্িত প্রেয়াগ কারার
েচষ্টা কেরেছ।

যিদ িকছু বেল, তেব তা এমনই েয সবাই েমেন েনয়। আর তার বক্তব্য তােক আরও মিহমান্িবত কের েতােল।

যিদ  তােক  না  িচেন  থােকা  তাহেল  েজেন  নাও  িতিন  ফািতমার  সন্তান,  যার  িপতামেহর  মাধ্যেমই  আল্লাহর  নবীগেণর
পিরসমাপ্িত  ঘেটেছ।

আল্লাহ তােক প্রচীন যুগ েথেকই মহান ও সম্মািনত কেরেছন। আর আল্লাহর ঐশ্বিরক স্মৃিতফলেক তার ব্যাপাের এরূপই
েলখা আেছ।

িতিন এমন েকউ যার বংশধেরর শ্েরষ্ঠত্ব বা জ্ঞান ও মর্যাদার কােছ অন্যান্য আম্বীয়াগেণর বংশ মর্যাদা ক্ষুদ্র
সমতুল্য। আর তাঁর বংশধেরর (নবী) উম্মত, অন্যান্য নবীর উম্মেতর েথেকও উন্নত।

তাঁর  ক্ষমাশীল  দৃষ্িট  সমস্ত  সৃষ্িটেক  আয়ত্ত  কেরেছ  এবং  িবভ্রান্িত,  ক্ষুদা,  অন্ধকারাচ্ছনতা  তাঁর  েথেক
দুরীভূত  হেয়  েগেছ।

তাঁর দুিট হাত েযন রহমত স্বরূপ, যার সুফল সবার কােছ েপৗছায়। যারা অনুদানপ্রাপ্ত হয় অভাব তােদর উপর িফের আেস
না।

িতিন এতই েকামল হৃদেয়র যা তার িভতর েকান প্রকার রূঢ়তা ও হটকািরতার স্থান েনই। দুিট ৈবিশষ্ট্য তােক অলংকৃত
কের যা হচ্েছ ৈধর্য ও মহানুভবতা।

কখনও ওয়াদা ভঙ্গ কের না এবং তাঁর উপস্িথিত বরকতময়। তাঁর বাড়ীর ৈবঠকখানা সুপ্রশস্ত, (তার বাড়ীর দরজা সবার



জন্য েখালা)।

িতিন এমনই বংেশর যােদর সােথ বন্ধুত্বই ধর্ম এবং তােদর সােথ শত্র“তা ধর্মহীনতা স্বরূপ, আর তােদর সংস্পর্েশ
থাকার অর্থই হচ্েছ মুক্িত ও আেখরােত পিরত্রাণ পওয়া।

প্রিতিট িফৎনা ও অমঙ্গলই তার ভালবাসায় ধুিলসাৎ হেয় যায়। আর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্রতা তার িদেক বর্িধত হয়।

প্রিতিট বক্তব্েযর শুরুেত এবং েশেষ আল্লাহর নােমর পর তােদর নাম উল্েলখ করা হয়।

যিদ  পরেহযগারেদর  বারণ  করা  হয়  তেব  তাঁরা  পরেহয্গারেদর  পিরচালক  বা  পথ  প্রদর্শক  এবং  যিদ  প্রশ্ন  করা  হয়  েয,
পৃিথবীর বুেক সর্েবাত্তম মানুষ কারা? এই প্রশ্েনর উত্তের তাঁরাই পিরচয় প্রাপ্ত হেবন।

িতিন ক্ষমা করার পর অন্য েকান ক্ষমাকারীেক িহসােবর মধ্েয গণনা করা হেব না এবং েকান জািত যতই মহানুভবতা ও
মহত্েবর অিধকারী েহাক না েকন তাঁর পর্যােয় েপৗছােত পারেব না।

তােদর উপস্িথিত এতই বরকতময় যা িকনা খরার সময় বৃষ্িট আসার মত। আর যখন যুদ্েধর ডামা েডাল েবেজ ওেঠ তখন তারা
িসংেহর ন্যায় হেয় যায়।

কখনই তাঁর কাছ েথেক খারাপ (িনন্দা,  ভর্ৎসনা,  িতরস্কার)  িবষয় পাওয়া যায় না। উন্নত ৈনিতক চিরত্েরর অিধকারী
এবং তাঁর হাত িদেয় বৃষ্িটর ন্যায় অব্যাহতভােব অনুদান আসেত থােক।

না থাকেলও তাঁর হাত িদেয় অনুদান আসা বন্ধ হয় না, তার জন্য থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান।

এমন েকান েগাত্র েনই যারা তাঁর বংশধরেদর েথেক অথবা তার েথেক অনুগ্রহ পাইিন।

যারা আল্লাহেক িচেনেছ তারা তােকও িচেনেছ। মানুষ তােদর ধর্মেক ও পথিনর্েদশনােক তাঁর গৃহ েথেক অর্জন কেরেছ।

কুরাইশ  বংেশর  মধ্েয  শুধুমাত্র  তাঁর  বাড়ীেতই  সমস্যা  দুরীভূত  হওয়ার  জন্য  সাহায্য  িনেত  আসেতা  এবং
সুষ্ঠিবচােরর  জন্যও  মানুষ  তার  কােছই  আসেতা।

তাঁর পূর্বপুরুষ নবী (সা.) ও আিমরুল মুেমিনন আলী (আ.), িযিন নবী (সা.)-এর পের উম্মেতর ইমাম ও পিরচালক।

বদর, ওহদ, খন্দক, মক্কা িবজয়, এ সকল যুদ্ধই তার প্রমান, যা সবারই জানা।

খায়বার  ও  হুনাইন  তাঁর  জন্য  সাক্ষ্য  েদয়  এবং  েসই  (বিন  কািরযাহর  সােথ  েমাকােবলার)  িদনগুিলেত  তার  শক্িতর
পিরচয় পাওয়া যায়।


